
Akter’s Determination of a Brighter Future 

Mohammad Akter Faruq is a 14-year-old student in class four at Mostakpara POPI Bridge School. 

His father, late Mohammad Karim, and his mother, Arafa Begum, have a family of four children. 

Despite challenges, Akter shows a keen interest in studying and excels academically. 

Originally from Dohazari, Akter's family faced severe financial difficulties. His father used to collect 

and sell wood from the hills to support the family. About 10 years ago, in search of a better 

livelihood, they moved to the coastal area of Nazirartak, Somitipara. Akter's father began working 

in a dry fish processing zone to make ends meet. However, tragedy struck five years ago when his 

father passed away due to a sudden illness.  

To cope with the family’s financial struggles, his mother began working at the dry fish processing 

zone, leaving the youngest child at home. Akter, the only son, also joined his mother in working 

to support the family, while his elder sister took care of household chores and their youngest 

sibling. Unfortunately, due to their dire circumstances, his elder sister had to drop out of school, 

and Akter himself couldn’t be enrolled either. However, Akter never gave up on his dream of 

studying and supporting his family.  

In 2021, Akter learned about POPI’s Bridge School through a neighbour, Jihad. Recognising his 

interest in education, POPI staff intervened, discussing the matter with his mother and the owner 

of the dry fish processing zone. Initially, his mother was hesitant, fearing she couldn’t manage the 

family expenses alone. However, the POPI staff assured her that Akter could still work while 

attending school during the day. After much motivation, both his mother and the zone owner 

agreed. Though his wages were reduced from BDT 600 to 400 per day due to fewer work hours, 

Akter was finally able to attend school. 

Now, Akter’s daily routine is incredibly demanding. He works at the dry fish processing zone from 

6 a.m. to 11:30 a.m., attends school from 12 p.m. to 4 p.m., and resumes work in the evening. 

Despite the physical and emotional toll of his labour-intensive job, lifting heavy fish baskets, 

salting, and drying fish, Akter remains determined to study. Akter expressed that, “He dreams of 

building a better future for himself and his family.” 

“I sometimes work at night to help my mother manage our expenses,” Akter shared, “Night 

shifts pay BDT 800, but the work is tough. Handling raw fish and salt often leaves my hands 

burning. Still, I push through because I want to support my family.” 

“I also like to play sports very much, especially football. So, sometimes during work breaks, 

I play football with the boys in the neighbourhood. That day, I might end up playing so 

much that I miss going to work in the evening. Many times, I get scolded by my mother and 

employer for this. It makes me feel really bad. On those days, I wonder why our lives have 

to be so hard. Do we not have any desires or pleasures?” he reflected. 



Despite these challenges, Akter remains hopeful. “I want to study, stand on my own feet, and 

create opportunities for children like us. Thank you, POPI and Educo, for standing by us and 

giving us the chance to study. Please continue to support us.” 

আক্তারেে ভবিষ্যত গড়াে অদম্য ইচ্ছা 

ম োহোম্মদ আক্তোর ফোরুক ১৪ বছর বয়সী ম োস্তোকপোডো ‘পপপ ব্রীজ’ সু্কলের চতুর্থ মেপির একজন ছোত্র। তোর বোবো,  ৃত ম োহোম্মদ কপর  এবং তোর  ো, আরোফো 

মবগল র ৪ সন্তোন পনলয় পপরবোর। প্রপতবন্ধকতো র্োকো সলেও, আক্তোর পডোল োনোয় মে ন ভোলেো মত পন পডোল োনোর প্রপত আগ্রহও মবপ  ।   

মদোহোজোরীর বোপসন্দো আক্তোলরর পপরবোলরর আপর্থক অবস্থো ভোলেো পছে নো। তোর বোবো পোহোড মর্লক কোঠ সংগ্রহ কলর পবপি কলর েো মপলতন তো পদলয় সংসোর 

চোেোলতন। প্রোয় ১০ বছর আলগ, উন্নত জীপবকোর সন্ধোলন, তোরো নোপজরোরলেক সপ পতপোডোর উপকূেীয় এেোকোয় চলে আলসন। আক্তোলরর বোবো জীপবকো পনবথোলহর 

জনয একটি শুেপক পল্লীলত কোজ শুরু কলরন। তলব, দুঃখজনক ঘেনো ঘলে, পোাঁ চ বছর আলগ েখন তোর বোবো হঠোৎ অসুস্থ হলয়  োরো েোয়। 

পপরবোলরর আপর্থক সংকে ম োকোলবেো করোর জনয, মছোে ম লয়টিলক বোপডলত মরলখ, তোর  ো শুেপক পল্লীলত কোজ শুরু কলরন। এক োত্র মছলে আক্তোরও পপরবোলরর 

ভরিলপোষলির জনয তোর  োলয়র সোলর্ কোজ করো শুরু কলরন, মেখোলন তোর বড মবোন ঘলরর কোজ এবং মছোে ভোইলবোলনর মদখোল োনো করলতন। দভথ োগযব ত, 

তোলদর ভয়োবহ পপরপস্থপতর কোরলি, তোর বড মবোনলক সু্কে মছলড পদলত হয়, এবং আক্তোর পনলজও ভপতথ  হলত পোলরপন। তলব, আক্তোর পডোল োনো এবং তোর 

পপরবোরলক সহোয়তো করোর স্বপ্ন কখনও মছলড মদয়পন। 

অবল লষ ২০২১ সোলে, আক্তোর তোর প্রপতলব ী পজহোলদর  োধ্যল  ‘পপপ ব্রীজ’ সু্কে সম্পলকথ  জোনলত পোলর। প ক্ষোর প্রপত তোর আগ্রহ বুঝলত মপলর, এই সু্কলের 

ক থকতথ োরো তোর  ো এবং শুেপক পল্লীর  োপেলকর সোলর্ পবষয়টি পনলয় আলেোচনো কলরন। প্রোর্প কভোলব, তোর  ো পিধ্োগ্রস্ত পছলেন, ভয় মপলয়পছলেন মে পতপন একো 

পপরবোলরর খরচ চোেোলত পোরলবন নো। তলব, সু্কলের ক থকতথ োরো তোলক আশ্বস্ত কলরপছলেন মে, আক্তোর পদলনর মবেোয় কোজ করলব, পো োপোপ  মস পদলনর একেো 

স য়  সু্কলে পডোল োনো করলব। অলনক  অনুলপ্ররিোর পর, তোর  ো এবং শুেপক পল্লীর  োপেক উভলয়ই রোপজ হন। েপদও কোলজর স য় ক  হওয়োর কোরলি তোর 

 জুপর প্রপতপদন ৬০০ মর্লক ৪০০ েোকো করো হলয়পছে, তবুও আক্তোর অবল লষ সু্কলে মেলত সক্ষ  হন। আক্তোলরর দদনপন্দন রুটিন এখন অপবশ্বোসযরক  কঠিন 

। মস সকোে ৬েো মর্লক ১১:৩০ েো পেথন্ত শুেপক পল্লীলত কোজ কলর, দপুর ১২েো মর্লক পবকোে ৪েো পেথন্ত সু্কলে েোয় এবং সন্ধযোয় আবোর কোজ শুরু কলর। ভোরী 

 োলছর ঝুপড মতোেো, েবি মদওয়ো এবং  োছ শুকোলনো - এই কঠিন কোলজর  োরীপরক ও  োনপসক চোপ সলেও, আক্তোর পডোল োনোয় দৃঢ়প্রপতজ্ঞ। আক্তোর বলে, 

"সে স্বপ্ন সদরে, বিরেে এিং তাে পবেিারেে েিয একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গরড় তুলরি।" 

 

আক্তোর বলে, "আম্ারদে পবেিারেে েেচ সম্টারত ম্ারক েহায়তাে েিয আবম্ ম্ারে ম্ারে োরত ও কাে কবে। োরতে বিফরট ৮০০ টাকা সিতি 

পাওয়া যায়, বকন্তু কােটা সিি কঠিি। কাাঁ চা ম্াছ আে লিণ োম্লারত প্রায়ই আম্াে হাত পুরড় যায়। তিুও, আবম্ সচষ্টা কবে কােণ আবম্ আম্াে 

পবেিােরক েহায়তা কেরত চাই।“ 

মস বলে, “আবম্ সেলাধুলা কেরতও েুি ভারলািাবে, বিরিষ্ করে ফুটিল। তাই ম্ারে ম্রধয কারেে ফাাঁ রক পাড়াে সছরলরদে োরে ফুটিল 

সেবল। সেবদি হয়রতা সেলাে ছরল পরড় আে বিকারল কারে যাওয়া হয় িা । অরিক েম্য় এেেিয ম্া ও ম্াবলরকে কারছ িকা শুিরত হয়। 

তেি েুি োোপ লারগ। সেই বদিগুবলরত, আবম্ ভাবি সকি আম্ারদে েীিি এত কঠিি হরত হয়। আম্ারদে বক সকাি োধ আহ্লাদ সিই? 

এত প্রপতবন্ধকতো সলেও, আক্তোর আ োবোদী, "আবম্ পড়ারিািা কেরত চাই, বিরেে পারয় দাাঁ ড়ারত চাই এিং আম্ারদে ম্রতা বিশুরদে েিয েুরযাগ 

ততবে কেরত চাই। আম্ারদে পারি দাাঁ ড়ারিাে েিয এিং পড়ারিািাে েুরযাগ সদওয়াে েিয, পবপ এিং এডুরকা সক ধিযিাদ। এভারিই সযি তাাঁ ো 

েিেম্য় আম্ারদে পারি োরক।"  

 

Kulsuma's Story of Learning and Aspiration 



Kulsuma Akter is a 14-year-old student of Mostakpara ‘POPI Bridge’ School. Her father, Abu 

Sayid, passed away when she was just 3 years old, leaving her mother and three children behind. 

To support the family, her mother, Jahanara Begum started working at a dry fish processing zone. 

When Kulsuma was young, she sometimes accompanied her mother to her work. Over time, she 

began working there regularly, usually earning BDT 250 to 300 a day and he would hand it over 

to his mother. That is how their days went. Later, her mother enrolled Kulsuma in an NGO school, 

but she did not like the environment of the school and became an irregular student. She spent 

more time dry fish processing zone than studying. The situation worsened during the COVID-19 

pandemic, which halted Kulsuma’s education entirely.  

Reflecting on her earlier experience, Kulsuma said, “I used to both study and work in the 

previous school. But I did not like the school. There was irregular education and there were 

no facilities for fun or sports. So, I went to school less and spent most of my time working 

in the dry fish processing zone. Even if I did not go to school, the authorities demanded 

tuition fees every month, so I had to contribute all my earnings there.” 

Kulsuma’s perspective began to change when she saw her cousin, Riya, attending ‘POPI Bridge 

‘School. Curiously, she asked Riya about the school and came to know that they do not have to 

pay for studying there, moreover, the school provide opportunities of sports, dancing and singing 

after classes. Kulsuma expressed her desire to study to her mother. Seeing her daughter's desire, 

her mother went to talk to the teacher at Bridge School, and soon after, Kulsuma was admitted to 

the fourth grade last year. 

She expressed that, “After being admitted to ‘POPI Bridge’ School, I no longer went to the 

dry fish processing zone regularly. Moreover, my mother sometimes attends to various 

school meetings and after the meetings, she comes to know about the harmful activities. 

Now, I am in class five.” 

She has made good friends since coming to this school, and she loves to chat and play with them. 

The teachers here teach with so much joy, which helps her learn easily. Kulsumma is very optimistic 

about her future. She wants to become an educated teacher and teach poor children for free. She 

says, "In the future, I want to be a good teacher. Most importantly, I don’t want to be a 

victim of child marriage like my older sister. I want to learn and become a person who is 

worthy of respect." 

 

 

 

 

 



কুলসুমার স্বপ্ন শিশিত হয়ে ওঠা  

১৪ বছর বয়সী কুেসু ো আক্তোর ম োস্তোকপোডোর ‘পবপ ব্রীে’ সু্কলের একজন প ক্ষোর্ী। তোর পপতো আবু দছয়দ  োরো েোন েখন কুেসু োর বয়স ৩ বছর বয়স, 

মরলখ েোন তোর  ো এবং পতন সন্তোনলক। পপরবোলরর হোে ধ্রলত মস স য় মর্লক তোর  ো শুেপক পল্লীলত পনরসে ভোলব কোজ কলরন । 

কুেসু ো মছোে মর্লকই তোর  োলয়র সোলর্ কোলজ মেলতো।  োলয়র সোলর্ মেলত মেলত একস য় কুেসু োও পনয়প ত কোজ কলর শুেপক পল্লীলত। পদলন মস ২০০-

৩০০ েোকো উপোজথ ন করত এবং তো মস তোর  োলয়র হোলত তুলে পদত । এভোলব তোলদর পদন কোেলতো । বছর খোপনক েোওয়োর পর কুেসু োর আম্মো তোলক একটি 

এনপজও সু্কলে ভপতথ  কপরলয় মদয়। পকন্তু সু্কেটির পপরলব  তোর ভোলেো েোগলতো নো এবং মস অপনয়প ত ছোত্রী হলয় পলড। তোই কুেসু ো সু্কলের মচলয় স য় মবপ  

পদত শুেপক পল্লীলত । মকোপভড-১৯  হো োরীর স য় পপরপস্থপত আরও খোরোপ হলয় েোয়, েোর ফলে কুেসু োর পডোল োনো সমূ্পিথভোলব বন্ধ হলয় েোয়।  

পূলবথর অপভজ্ঞতোর কর্ো স্মরি কলর কুেসু ো বলেন, “আবম্ আরগে সু্করল পড়ারিািা এিং কাে দুটাই কেরত পােতাম্। বকন্ত সু্কলটি আম্াে পছন্দ 

হরতা িা। সেোরি পড়রিািা অবিয়বম্ত বছল, সকারিা আিন্দ ও সেলাধুলাে উপকেি বছল িা। তাই আবম্ সু্করল কম্ সযতাম্ এিং সিবিে ভাগ 

েম্য় শুটবক পল্লীরত কারে চরল সযতাম্। এম্িবক সু্করল িা সগরলও কততৃ পক্ষ প্রবত ম্ারে টিউিি বফ দাবি কেত, তাই আম্ারক আম্াে েম্স্ত আয় 

সেোরিই েম্া বদরত হত।" 

কুেসু োর দৃপিভপি বদেোলত র্োলক েখন মস তোর খোেোলতো মবোন পরয়োলক প্রপতপদন সু্কলে মেলত মদলখ। পরয়ো ‘পবপ ব্রীে’ সু্কলে পলড। মকৌতূহেব ত, মস পরয়োলক 

সু্কে সম্পলকথ  পজজ্ঞোসো কলর এবং জোনলত পোলর মে মসখোলন পডোল োনোর জনয তোলদর মকোনও েোকো পদলত হয় নো, তোছোডো, সু্কেটি ক্লোলসর পলর মখেোধু্েো, নোচ 

এবং গোলনর সুলেোগ প্রদোন কলর।  োলক কুেসু ো তোর পডল োনো করোর ইচ্ছো প্রকো  কলর। ম লয়র ইচ্ছো মদলখ তোর  ো ব্রীজ সু্কলের প ক্ষক এর সোলর্ কর্ো বেলত 

েোয়, এবং তোর পর পলরই কুেসু ো গত বছর চতুর্থ মেপিলত ভপতথ  হয়।  

কুেসু ো বলে, ‘পবপ ব্রীে’ সু্করল ভবতৃ হওয়াে পে আবম্ আে বিয়বম্ত শুটবক পল্লীরত সযতাম্ িা, ম্ারে ম্রধয সযতাম্। তাছাড়া আম্াে ম্া ম্ারে 

ম্রধয সু্করলে বিবভন্ন বম্টিং এ আরে এিং বম্টিং এ আোে পে ক্ষবতকে কােগুরলা েম্পরকৃ োিরত পারে।  এেপে সেরক  ম্া আম্ারক আে 

শুটবক পল্লীরত সযরত সদি িা । আবম্ এেি ৫ ম্ শ্রণীরত পবড়।”   

এই সু্কলে এলস মস ভোলেো বনু্ধলদর মপলয়লছ এবং তোলদর সোলর্ গল্প ও মখেোধু্েো করলত তোর খুব ভোলেো েোলগ। এখোনকোর প ক্ষকরো অলনক আনন্দ পদলয় পডোন 

েো তোলক সহজভোলব মেখোপডো প খলত সোহোেয কলর। কুেসু ো তোর ভপবষযৎ পনলয় অলনক আ োবোদী। মস প পক্ষত হলয় প ক্ষক হলত চোয় এবং দপরদ্র বোচ্চোলদর 

পবনো ূলেয পডোলত চোয়। কুেসু ো জোনোন, “ভবিষ্যরত আবম্ একেি ভারলা বিবক্ষকা হরত চাই। েিরচরয় িড় কো আবম্ আম্াে আপুে ম্রতা 

িালযবিিারহে বিকাে হরত চাই িা। পড়ারিািা বিরে ম্ািুরষ্ে ম্ত ম্ািুষ্ হরত চাই।  

Meghla's Strive for Education and Empowerment 

Meghla Akter is a 14-year-old student of class four in the ‘POPI Bridge’ School led by Educo 
Bangladesh. Zainab Begum, Meghla’s mother, is the primary breadwinner of the family and her 
father, Mohammad Nur Kabir, passed away in a tragic accident when Meghla and her brother 
were at their early age.   

They moved to Samitipara in Cox’s Bazar, because of a family conflict between her father and 
her grandfather. In this new area, they had no relatives to turn to for help. So, after his father’s 
death, their survival relied entirely on her mother's daily earnings. From the time she was old 
enough to understand, she accompanied her mother to the dry fish processing zone. Due to their 
poverty, she could not attend school. The nearest free school was far from their home and 
workplace, where the owner never allowed her to study. Meghla worked in the dry fish processing 
zone for a long time each day, earning BDT150 to 200 per day, which she handed over to her 
mother.  

Meghla shared, “My mother worked tirelessly at the dry fish processing zone, keeping my 
younger brother in her lap, to earn money so that we can have food to eat. If my mother 
could not work, we would not have food to eat.” The intense heat of the dry fish processing 
zone was unbearable for Meghla, she felt very miserable, most of the days she would return home 



from work with headaches and pain in her hands and feet. Whenever she mentioned this to her 
mother, she would bring medicine from the local pharmacy to ease her pain.  

Meghla’s life began to change when her mother learned about the community-based Child 
Protection Committee and a free education support run by ‘POPI Bridge’ school, located near 
their home. Encouraged by this opportunity, she enrolled to Meghla in the second grade of this 

school in 2021. Along with her studies, she also went to work at that time. Meghla is now in the 

5th grade, and she enjoys studying a lot. Since her mother is less educated, she often seeks help 

from her neighbours for her studies.  

Megla said that, “I come to school regularly because I like to study here. I enjoy studying 
with my classmates. There is no strict punishment here, and even if we make mistakes, 
there is no punishment. Everyone helps a lot. I am very thankful to Educo Bangladesh for 
supporting us.”  

However, Meghla still has to work to support her family since her mother is sick. She says, “I feel 
very sad that my mother is ill, she cannot work properly. So, I have to go to work. If we 
cannot earn money, what will we eat? I also feel sad because no relatives come to see us.”  

Despite all the challenges, Meghla remains hopeful for her future.  She wants to learn handicraft 
skills through vocational training, so that she can support her mother financially. Along with this, 
she also wants to continue her studies. Looking ahead, she expressed her aspirations, saying, 
“In the future, I do not know if my dream will come true, but I want to be a doctor. As a 
doctor, I want to extend a helping hand to my neighbours so that no fatherless child has 
to work in the dry fish processing zone due to poverty like me.” 

 

সম্ঘলাে েংগ্রাম্: বিক্ষা ও ক্ষম্তায়রিে েিয  

১৪ বছর বয়সী ম ঘেো আক্তোর এডুলকো বোংেোলদ  পপরচোপেত ‘পবপ ব্রীে’ সু্কলের চতুর্থ মেনীর একজন প ক্ষোর্ী। তোর  ো জয়নোব মবগ  পপরবোলরর এক োএ 

উপোজথ নক্ষ  বযপক্ত। ম ঘেো ও তোর ভোই েখন খুব মছোে তোর বোবো ম োহোম্মদ নুর কপবর একটি পন থ  দঘথেনোয়  োরো েোন।  

ম ঘেোর বোবোর সোলর্ তোর দোদোর পবলরোধ্ র্োকোর ফলে তোরো সপপরবোলর কক্সবোজোলরর সপ পত পোরোয় চলে আলসন। নতুন এই এেোকোয় তোলদর সোহোেয করোর   ত 

মকোলনো আত্নীয় পছলেো নো। তোই বোবো  োরো েোবোর পর, তোলদর মবাঁলচ র্োকো সমূ্পনথ পনভথ র কলর তোর  োলয়র উপোজথ লনর উপলর। ম ঘেোর েখন মর্লক বুঝবোর ক্ষ তো 

হলয়লছ মস তোর  োলক শুেপক পল্লীলত সোহোেয করলছ। দপরদ্রযতোর কোরলন ম ঘেো সু্কলের গপি পেথন্ত মেলত পোলরপন।  পবনো ূলেয প ক্ষো দোন করো প্রপতষ্ঠোনটি তোর 

বোপড মর্লক এবং কোলজর জোয়গো মর্লক অলনক দূলর, মেখোলন তোর  োপেক তোলক পডলত মেলত পদলব নো। ম ঘেো পদলনর একেো েম্বো স য় ধ্লর শুেপক পল্লীলত 

কোজ করত, এর  োধ্যল  মস পদনপ্রপত ১৫০ মর্লক ২০০ েোকো উপোজথ ন করত, েো মস তোর  োলয়র হোলত তুলে পদত ।  

ম ঘেো বেে, “ম্া আম্াে সছাট ভাইরক সকারল বিরয় বিেলে ভারি শুটবক পল্লীরত কাে করে সগরছি সযরিা আম্ো োিাে সেরত পাবে। আম্াে 

ম্া যবদ কাে কেরত িা পােরতি, তাহরল আম্ারদে োওয়াে েিয োিাে োকত িা।” শুেপকপল্লীর প্রচি তোপ ম ঘেোর জনয অসহনীয় পছে, খুব 

দদথ  োগ্রস্ত েোগলতো তোর পনলজলক, মবপ র ভোগ পদনই মস  োর্ো এবং হোত-পো বযোর্ো পনলয় কোজ মর্লক বোসোয় পফলর আসলতো। েখপন  োলক বযোর্োর কর্ো বেলতো, 

তখপন তোর  ো স্থোনীয় ফোল থপস মর্লক ঔষধ্ এলন পদলতো মেলনো ম ঘেোর কি পকছুেো েোঘব হয়।  

ম ঘেোর জীবলন পপরবতথ ন আসলত শুরু কলর েখন, তোর  ো, বোডীর কোলছর কপ উপনটি-লবসড প শু সুরক্ষো কপ টি ও পবনো ূলেয পপরচোপেত ‘পবপ ব্রীে’ সু্কলের 

কর্ো জোনলত পোলরন। এ ন সুলেোগ িোরো অনুপ্রোপিত হলয় পতপন ম ঘেো মক ২০২১ সোলে এই সু্কলে পিতীয় মেপিলত ভপতথ  কলরন। মেখোপডোর পো োপোপ  মস তখন 

কোলজ ও মেত। ম ঘেো এখন ৫  মেপিলত পলড এবং পডোল োনো করলত মস খুব আনন্দ পোয়। মেলহতু তোর  ো ক  পডোল োনো জোলনন তোই প্রোয় স য়ই 

পডোল োনোর জনয মস তোর প্রপতলব ীলদর সোহোেয পনলয় র্োলক। ম ঘেো বলে মে, “আবম্ প্রবতবদি সু্করল যাই কােি আম্াে এোরি পড়রত ভারলা লারগ। 

আবম্ আম্াে েহপাঠীরদে োরে পড়ারিািা করে ম্ো পাই, এোরি েুি কর াে সকারিা িাবস্ত সিই এিং ভুল কেরলও োো সিই, েিাই অরিক 

োহাযয করে। এডুরকা িাংলারদি সক অরিক ধিযিাদ আম্ারদেরক োহাযয কোে েিয।”  



তলব,  ো অসুস্থ র্োকোর কোরলি এখনও ম ঘেোলক তোর পপরবোরলক সোহোেয করোর জনয কোজ করলত হয়। মস বলে, “আম্াে অরিক কষ্ট লারগ সয ম্া অেুস্থ 

এিং ঠিকম্ত কাে কেরত পারেি িা। তাই আম্ারক কারে সযরত হয়। আম্ো যবদ টাকা উপােৃি িা কেরত পাবে তাহরল বক োরিা? আম্াে 

আরো োোপ লারগ যেি সদবে আম্ারদেরক সকারিা আত্মীয় সদেরত আরেি িা।“ 

সকে প্রপতবন্ধকতো সলেও ম ঘেো তোর ভপবষযৎ পনলয় আ োবোদী। মস কোপরগপর প ক্ষোর  োধ্যল  হোলতর কোজ প খলত চোয়, েোলত  োলক আপর্থকভোলব সোহোেয 

করলত পোলর। এর পো োপোপ  মস পডোল োনোও চোপেলয় মেলত চোয়। সো লনর পদনগুলেোর কর্ো পচন্তো কলর ম ঘেো বলে, “আম্াে স্বপ্ন ভবিষ্যরত েবতয হরি 

বকিা োবিিা, তরি আবম্ ডাক্তাে হরত চাই। ডাক্তাে হরয় আম্াে প্রবতরিিীরদে পারি েহরযাবগতাে হাত িাবড়রয় বদরত চাই সযি বপতত হীি 

সকারিা বিশুরক অভাি-অিটরিে কােরণ আম্াে ম্ত শুটবক পল্লীরত কাে িা কেরত হয়।” 

 

 

Tania’s Journey to Overcome Poverty and Pursue Her Dreams 

Tania Sultana, is a 13-year-old enthusiast student at the ‘POPI Bridge’ School. She is the 
youngest in her family of two brothers and three sisters. Her father, Abu Sayed, mother, Hamida 
Begum, along with her two elder brothers, work in a dry fish processing zone. The family relocated 
from Maheshkhali to Samitipara about nine years ago. 

Before the COVID-19 pandemic, the family’s financial situation was stable, but 2021 brought 
significant hardship. In 2020, Tania's father had given BDT 6 lac to a broker to send his elder son 
abroad, borrowing the money in installments from an NGO. However, the plan failed and the 
money was lost. To repay the weekly installment of BDT 9,000, everyone in the family, including 
Tania, began working at the dry fish processing zone. 

Tania used to feel sad seeing everyone around her going to school and she also wanted go to 
school. She recalls, “Often I used to tell my mother that I also want to go to school. She 
would listen and say, "How will we pay the installment if you do not work?” On the other 
hand, Tania's father almost fell ill due to the worry of the installments. He felt severe pain in his 
legs but still work with his ill health, thinking about the family. 

Tania’s journey to ‘POPI Bridge’ School began in 2022, inspired by her friend Yasmin, who also 
attended this school. Yasmin would often talk to Tania about school, saying that the teachers at 
‘POPI Bridge’ School are very caring and teach well, and that there are also opportunities for 
sports at school. Hearing this, Tania shares her excitement with her mother. At first, her mother 
forbade her from going to school, but later, after learning about the harms of child labour and 
seeing Tania's strong interest, she encouraged her to go to school and she enrolled her in POPI 
School. Her commitment towards studies grew stronger each day and eventually. Her mother 
promised to enroll her in a good school for class six and stop sending her to work. It was a new 
chapter of hope for Tania.  

Tania compares her past with her present situation and says, “Working in the dry fish 
processing zone was tough, separating fish and crabs, then drying and cutting them in the 
hot sun.  Even after all this hard work, dealing with unpaid wages was very painful. But 
now I have realised the joy of studying, and this joy is different. I really enjoy wearing my 
school dress, carrying my bag filled with books, and going to school every day.” She also 
noted that conditions have slightly improved in her working place due to the visits from 
government representatives.  



Now, Tania is in class four and has grown more confident. She can dream now. She also has 
outlined a career plan for her where she wants to gain vocational training on handicrafts, while 
studying. She shared that, “I want to be a doctor because my father cannot get proper 
treatment due to lack of money. I do not want others to suffer like my father. I want to 
support my family financially alongside with my studies and ensure we do not have to 
borrow money during any crises.” 

 

দবেদ্রতাও রুেরত পারেবি তাবিয়াে ইচ্ছািবক্তরক 

১৩ বছর বয়সী তোপনয়ো সুেতোনো একজন উৎসোহী ‘পপপ ব্রীজ’ সু্কলের প ক্ষোর্ী। দই ভোই ও পতন মবোলনর  লধ্য তোপনয়ো সবোর মছোে। পপতো আবু দসয়দ,  োতো 

হোপ দো মবগ  এবং বড দই ভোই সবোই প লে শুেপক পল্লীলত কোজ কলরন। তোপনয়োর পপরবোর  লহ খোেী মর্লক সপ পতপোরোয় এলসলছ প্রোয় ৯ বছর আলগ।  

মকোপভড-১৯ এর পূবথবতী স য় তোলদর পপরবোলরর আপর্থক অবস্থো ম োেোল োটি ভোলেো পছে। পকন্তু পবপেথয় মনল  আলস ২০২১ সোলে। বড মছলেলক পবলদ  পোঠোলনোর 

জনয ২০২০ সোলে তোপনয়োর পপতো এক দোেোলের হোলত ৬ েোখ েোকো তুলে মদন। এক এনপজও হলত প্রপত  োলস ৯,০০০ েোকো পকপস্ত বোবদ পতপন এই েোকো 

পনলয়পছলেন। পকন্তু দূভথ োগযব ত মছলের আর পবলদ  েোওয়ো হলেো নো, সোলর্ েোকোেোও মগে। এখন প্রপত সপ্তোলহ পকপস্ত মদয়ো দোয়। মস েোকো পপরল োধ্ করলত 

তোপনয়োসহ পপরবোলরর সবোইলক কোজ করলত হয় শুেপক পল্লীলত। তোপনয়োরও মসই মর্লক শুেকী পল্লীলত েোওয়ো শুরু।  

আল পোল র সবোইলক সু্কলে মেলত মদলখ তোপনয়োর  নখোরোপ েোগলতো এবং তোলরো সু্কলে মেলত ইচ্ছো করলতো। মস বলে, “ম্ারে ম্ারে ম্া সক িলতাম্ আবম্ও 

সু্করল সযরত চাই । আম্াে কো শুরি ম্া উত্তরে িলরতা তুবম্ যবদ কাে িা করো তাহরল আম্ো বকভারি বকবস্তে টাকা পবেরিাধ কেরিা?” 

অপরপদলক, পকপস্তর পচন্তোয় পচন্তোয় তোপনয়োর বোবো প্রোয় অসুস্থ হলয় পলড। পোলয় প্রচি বযোর্ো অনুভব কলর তবু সংসোলরর কর্ো মভলব কোজ কলর অসুস্থ  রীর পনলয়।  

তোপনয়োর বোন্ধবী ইয়োসপ ন এর উৎসোলহ তোপনয়োর ‘পবপ ব্রীে’ সু্কলে েোওয়োর েোত্রো শুরু হয় ২০২২ সোলে, ইয়োসপ ন পনলজও এই সু্কলে পলড। ইয়োসপ ন তোপনয়োর 

কোলছ প্রোয়ই সু্কলের কর্ো বেলতো মে,  ‘পপপ ব্রীজ’ সু্কলের  যোডো রো খুব আদর েত্ন কলর পডোল োনো করোন এবং এর পো োপোপ  সু্কলে মখেোধু্েোরও সুলেোগ আলছ 

। তোপনয়ো মস কর্ো শুলন  োলক বলে । প্রর্  প্রর্   ো তোলক সু্কলে মেলত  োনো করলতো পকন্তু পরবতীলত প শুেল র খোরোপ পদক সম্পলকথ  জোনলত পোরোয় এবং 

তোপনয়োর প্রচি আগ্রহ মদলখ সু্কলে েোওয়োলক উৎসোপহত কলরন এবং তোলক পপপ সু্কলে ভপতথ  কপরলয় মদন । পদন পদন তোপনয়োর পডোল োনোর প্রপত আগ্রহ আলরো 

বোডলত র্োলক। তোপনয়োর এই আগ্রহ মদলখ তোপনয়োর  ো জোনোয় তোলক ৬ ষ্ঠ মেপিলত ভোলেো সু্কলে ভপতথ  কপরলয় মদলব এবং আর কোজ করলত মেলত মদলব নো। 

এটি তোপনয়োর জনয আ োর এক নতুন অধ্যোয় পছে। 

তোপনয়ো অতীত এর সোলর্ বতথ  োন অবস্থোর তুেনো কলর বলে, “শুটবক পল্লীরত কাে কো েুি কষ্টকে বছল। ম্াছ ও কাাঁ কড়া আলাদা কো তােপরে গেম্ 

সোরদ তা শুকারিা ও কাটা। এত করষ্টে পরেও পাবেশ্রবম্ক পাওয়া বিরয় োরম্লায় পড়রত হরতা। বকন্ত এেি িুেরত সপরেবছ পড়ারিািা কো ে 

আিন্দ এিং এই আিন্দ টি আলাদা। আম্াে প্রবতবদি সু্করলে সেে পরড় িই িযাগ বিরয় সু্করল পড়রত সযরত েুি ভারলা লারগ।” মস আলরো জোনোলেো 

তোর কোলজর অবস্থো একেু উন্নত হলয়লছ করন প্রপতপনয়ত এখন সরকোরী মেোকজন এখোলনর অবস্থো পেথলবক্ষন করলত আলসন।  

এখন তোপনয়ো চতুর্থ মেপনলত পলড এবং িল  আত্নপবশ্বোসী হলয় উলঠলছ। মস এখন স্বপ্ন মদলখ। তোপনয়ো তোর ভপবষযলতর পপরকল্পনোও দোড কপরলয়লছ মেখোলন 

পতপন পডোল োনোর পো োপোপ  হস্তপ লল্পর উপর বৃপি ূেক প্রপ ক্ষি অজথ ন করলত চোয়। মস প্রকো  কলর মে, “ভবিষ্যরত আবম্ ডাক্তাে হরত চাই কােণ টাকাে 

অভারি আম্াে িািাে ভারলা বচবকৎো কোরত পােবছ িা। আবম্ চাই িা আম্াে িািাে ম্রতা অিযরদে িািাে কষ্ট সহাক। আবম্ পড়ারিািাে 

পািাপাবি হারতে কাে বিরে পবেিােরক আবেৃক ভারি োহাযয কেরত চাই, যারত করে বিপরদ পড়রল কারো কাছ সেরক ধাে 

সদিা কেরত িা হয়।” 

 

 

 

 



Fahima’s Journey from Work to School  

Fahima Sultana Ria, a 13-year-old student of class 5, comes from a modest family. Her father’s 

name is Mohammad Abu Tayab and mother’s name is Hasina Begum. She has 1 brother and 1 

sister. Fahima’s father works as a fisherman, while her elder brother is employed at a dry fish 

processing zone. To support their family, who are living in poverty her mother also works in the 

same place. 

Due to financial constraints, in 2021, when Fahima was only 8 years old, she would go to the dry 

fish market with her mother every day and also work, while taking care of her younger sister. Like 

her, many other children worked there alongside their mothers. This was the age when she should 

have started school, but poverty prevented her enrollment. 

One day, Fahima’s mother learned about the “POPI Bridge” school from a neighbour. She 

discovered that the school provides free education and supplies educative materials to children 

involved in child labour, reducing the burden on parents. Encouraged by this, Fahima’s mother 

enrolled her in this school. 

Fahima expressed her gratitude, saying "If this school was not there, we would never have had 

the opportunity to study and would not have known what child labour is." 

As Fahima started attending school, her trips to the dry fish processing zone gradually lessened. 

Her mother also participated in awareness meetings at the school, where she learned about the 

harmful effects of child labour. Eventually, Fahima stopped working at the dry fish processing zone 

altogether. 

Now, Fahima attends school regularly. She enjoys studying with her classmates and participates 

in sports. Although her parents are uneducated and unable to assist with her studies, a cousin 

from the neighbourhood helps her with school work. 

She also mentioned that, "School is not just a place to study. Rather, it is a place to connect 

with others, to share joys and sorrows, and to grow together." 

Fahima dreams of becoming a journalist in the future. She explained, "Journalists bring attention 

to the diverse lives of children like us through their reports and publications. As a result, 

many NGOs come to stand by children like us, to enlighten them with the light of education 

to protect their fundamental rights, and to eliminate child labour.”" 

 

 

 

 



ফাশহমার স্বপ্নযাএা: শুটশক পল্লী থেয়ক সু্কয়ল 

আপর্থক সী োবদ্ধতোর কোরলি, ২০২১ সোলে েখন ফোপহ োর বয়স  োত্র ৮ বছর, মস মর্লক মছোে মবোনলক মদখোর পো োপোপ   োলয়র সোলর্ প্রপতপদন শুেপক পল্লীলত 

মেত এবং কোজও করলতো। তোর  লতো, আরও অলনক প শু তোলদর  োলয়লদর সোলর্ মসখোলন কোজ করত। এই বয়লসই তোর সু্কে শুরু করো উপচত পছে, পকন্তু 

দোপরদ্রয তোলক ভপতথ  হলত বোধ্োগ্রস্থ কলর। 

একপদন, ফোপহ োর  ো তোর এক প্রপতলব ীর কোছ মর্লক ‘পপপ ব্রীজ’ সু্কে সম্পলকথ  জোনলত পোলরন। পতপন আপবষ্কোর কলরন মে সু্কেটি প শুেল  জপডত প শুলদর 

পবনো ূলেয প ক্ষো প্রদোন কলর এবং প ক্ষো ূেক উপকরি পদলয় র্োলক, েো পপতো োতোর উপর মবোঝো কপ লয় মদয়। এলত উৎসোপহত হলয়, ফোপহ োর  ো ফোপহ োলক 

সু্কলে ভপতথ  করোন। 

ফোপহ ো কৃতজ্ঞতো প্রকো  কলর বলে, "এই সু্কলটি িা োকরল আম্ো কেিই পড়ারিািাে েুরযাগ সপতাম্ িা এিং বিশুশ্রম্ বক  তা োিতাম্ িা।" 

ফোপহ ো সু্কলে েোওয়ো শুরু করোর সোলর্ সোলর্ শুেপক পল্লীলত তোর েোতোয়োত ধ্ীলর ধ্ীলর ক লত র্োলক। তোর  ো সু্কলে সলচতনতো ূেক সভোগুলেোলত ও অং গ্রহি 

করলতন, মেখোলন পতপন প শুেল র ক্ষপতকোরক প্রভোব সম্পলকথ  জোনলত মপলরলছ। অবল লষ, ফোপহ ো শুেপক পল্লী মর্লক কোজ করো সমূ্পিথভোলব বন্ধ কলর মদয়। 

ফোপহ ো এখন পনয়প ত সু্কলে েোয়। পডোল োনোর পো োপোপ  মস তোর সহপোঠীলদর সোলর্ মখেোধু্েোয় অং গ্রহি করলত ও পছন্দ কলর। েপদও তোর বোবো- ো প পক্ষত 

নয় এবং তোাঁ রো তোর পডোল োনোয় সহোয়তো করলত পোলরন নো, মস মক্ষলত্র তোর প্রপতলব ী খোেোলতো মবোন তোলক সু্কলের কোলজ সোহোেয কলর। 

পতপন আরও উলল্লখ কলর মে, "সু্কল সকিল ম্াত্র পড়ারিািাে োয়গা িয়। িেং এটি অিযরদে োরে েংরযাগ স্থাপরিে, েুে-দুুঃে ভাগাভাবগ কোে 

এিং একোরে সিরড় ও াে োয়গা।" 

“আবম্ িড় হরয় োংিাবদক হরত চাই। কােণ োংিাবদকো বিবভন্ন প্রবতরিদি অেিা েংিাদ প্রকারিে ম্াধযরম্ আম্ারদে ম্ত বিশুরদে েীিি 

তিবচত্রয তুরল ধরে। যাে ফরল অরিক এিবেও আরে আম্ারদে ম্ত বিশুরদে পারি দাড়ারত, সম্ৌবলক অবধকাে েক্ষায় বিক্ষাে আরলায় 

আরলাবকত কেরত এিং বিশু শ্রম্ বিেেি কেরত।” 

 

 

A Journey of Overcoming Struggles to Create a Better Future 

Yesmin Akter is a student of class four. Her father was the late Abdul Kader, and her mother is 

Chenuara Begum. Yesmin is her mother's only child. She lost her father at a very young age, just 

two years old. After her father passed away, Yesmin’s mother moved to her maternal grandfather's 

house in Chakaria with Yesmin. However, the financial condition of her maternal grandfather’s 

family was not good. Eventually, the family, including grandparents’ family migrated to Nazirartek, 

Samitipara in search of work. 

Since then, Yesmin grew up with her grandparents. Her grandmother and mother worked in a dry 

fish processing zone, so there was no one to take care of her. Because of this, Yesmin started 

going to the dry fish processing zone with them. Sometimes, she would help her mother with 

work. This became her daily life. Despite these challenges, her mother decided not to remarry, 

thinking about Yasmin's future. However, due to financial limitations and no one available to take 

care of Yasmin, her mother did not enroll her in a private school. 

Later, her mother learned about the POPI Bridge School, which offers free education through fun 

and games. In 2021, she enrolled Yesmin in class one in this school, which marked the beginning 



of her educational career. Although Yesmin would occasionally go to the dry fish processing zone 

with her mother, she realised how much harder it was to work there than to study. 

Yesmin shared, "I have seen that people have to work all day in the sun at the dry fish 

processing zone. They can't even drink water properly then. If someone slacks off, the owner 

scolds them. Often, they don’t get paid fairly. It’s a lot of suffering. In addition, many people 

get sores on their hands and feet while working." 

She added, "Now I come to school regularly. I love studying and playing with my friends. 

Participating in different types of school events makes me happy. After school, I help my 

grandfather with his work. My grandparents adore me and try to fulfill my wishes. On the 

days my grandmother is at home, she helps me get ready for school. I love to laugh. My 

younger aunt helps me with my studies." 

Yesmin expressed her aspirations: "I want to be a good person in the future and stand on my 

own feet. When I grow up, I want to serve my grandparents and ease my mother’s suffering. 

That’s why I am trying to study well. Please pray for me." 

 

েংগ্রাম্ সপবেরয় একটি আরলাবকত ভবিষ্যরতে পরে 

 

ইয়োসপ ন আক্তোর চতুর্থ মেিীর ছোত্রী। তোর বোবো পছলেন  ৃত আবু্দে কোলদর এবং তোর  ো মচনুয়োরো মবগ । ইয়োসপ ন তোর  োলয়র এক োত্র সন্তোন। 

 োত্র দই বছর বয়লস পতপন তোর বোবোলক হোরোয়। তোর বোবো  োরো েোওয়োর পর, তোর  ো তোলক পনলয় চকপরয়োয় তোর নোনোর বোপডলত চলে েোন। তলব, 

তোর নোনোর পপরবোলরর আপর্থক অবস্থো ভোলেো পছে নো। অবল লষ, নোনোর পপরবোরসহ পপরবোরটি কোলজর সন্ধোলন নোপজরোরলেক, সপ পতপোডোয় চলে 

েোয়। 

মস মর্লক ইয়োসপ ন নোনো নোপনর সোলর্ই বড হয়। তোর নোপন এবং  ো একটি শুেপক পল্লীলত কোজ করলতন, তোই তোর মদখোল োনো করোর জনয মকউ 

র্োকত নো। মে কোরলি, ইয়োসপ ন ও তোলদর সোলর্ শুেপক পল্লীলত েোওয়ো শুরু কলর।  োলঝ  োলঝ, মস তোর  োলক কোলজ সোহোেয করত। এটি তোর 

দদনপন্দন জীবন হলয় ওলঠ। এই প্রপতবন্ধকতো সলেও, তোর  ো ইয়োসপ ন এর ভপবষযৎ পচন্তো কলর পুনরোয় পবলয় নো করোর পসদ্ধোন্ত মনন। তলব, আপর্থক 

সী োবদ্ধতো এবং ইয়োসপ লনর মদখোল োনো করোর মকউ মনই বলে তোলক তোর  ো প্রোইলভে সু্কলে ভপতথ  কলরনপন। 

পলর, তোর  ো 'পবপ ব্রীে’ সু্কে সম্পলকথ  জোনলত পোলরন মে, মসখোলন পবনো ূলেয পবলনোদন ও মখেোধু্েোর  োধ্যল  পডোলেখো ম খোলনো হয়। ২০২১ 

সোলে, পতপন ইলয়সপ নলক প্রর্  মেপিলত ভপতথ  করোন, েো তোর প ক্ষোজীবলনর সূচনো কলর। েপদও ইয়োসপ ন  োলঝ লধ্য তোর  োলয়র সোলর্ শুেপক 

পল্লীলত মেত, তবুও মস বুঝলত মপলরপছলেন মে পডোল োনোর মচলয় মসখোলন কোজ করো কতেো কঠিন। 

ইয়োসপ ন বলে, “আবম্ সদরেবছ শুটবক পল্লীরত োোবদি সোরদ পুরড় কাে কেরত হয়। তেি তাো ঠিক ম্রতা পাবি ও সেরত পারেিা। 

ওোরি আিাে কাে ফাাঁ বক বদরল ম্াবলক িকািবক করে। অরিক েম্য় ঠিকভারি ম্েুবে সদয় িা। এরত অরিক কষ্ট হয়। এছাড়া  কাে 

কেরত বগরয় হারত পারয় ঘা হরয় যায় অরিরকে।“ 

মস আলরো বেে,, “এেি আবম্ বিয়বম্ত সু্করল আবে। আবম্ পড়ারিািা কেরত এিং িনু্ধরদে োরে সেলরত ভারলািাবে।  সু্করলে িািা 

অিুষ্ঠারি অংিগ্রহণ কেরত  আম্াে েুি ভারলা লারগ। সু্কল সেরক িাবড় সফোে পে আবম্ আম্াে িািারক কারে োহাযয কবে। আম্াে 



িািা - িাবি  আম্ারক েুি ভারলািারেি এিং আম্াে ইচ্ছা পূেণ কোে সচষ্টা করেি। সযবদি িাবি  িাোয় োরকি, সে বদি বতবি 

আম্ারক সু্করলে েিয প্রস্তুত হরত োহাযয করেি। আবম্ হােরত ভারলািাবে। আম্াে সছাট োলা আম্ারক পড়ারিািা িুোরত োহাযয 

করে।“ 

 

ইয়ােবম্ি তাে আকাঙ্ক্ষা প্রকাি করে িরল, “আবম্ ভবিষ্যরত ভারলা ম্ািুষ্ হরয় বিরেে পারয় দাড়ারত চাই। অরিক িড় হরয় িািা- 

িাবিে সেিা এিং ম্ারয়ে দু: ে কষ্ট দূে কেরত চাই। তাই আবম্ সচষ্টা কেবছ ভারলা ভারি পড়ারিািা কোে। েিাই আম্াে 

েিয সদায়া কেরিি।” 

 


